পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের কুড়িল ফ্লাইওভার নির্মাণ কাজের উদ্বোধন অনুষ্ঠান 

ভাষণ 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 

শেখ হাসিনা 

ঢাকা, রবিবার, ১৯ বৈশাখ ১৪১৭, ০২ মে ২০১০ 



বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 

সম্মানিত সভাপতি, 

সহকর্মীবৃন্দ, 

সংসদ সদস্যবর্গ, 

উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ, 

উপস্থিত সুধিবৃন্দ, 

আসসালামু আলাইকুম। 

কুড়িল ফ্লাইওভার নির্মাণ কাজের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 

প্রথমেই আমি রাজউক কর্তৃপক্ষকে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি এ গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের কাজ হাতে নেওয়ার জন্য। 

বর্তমানে সারাদেশ থেকে রাজধানী ঢাকায় প্রবেশের জন্য যাত্রাবাড়ী, মহাখালী, আমিনবাজার এ তিনটি প্রবেশপথ রয়েছে। কুড়িল ফ্লাইওভার এবং কুড়িল-পূর্বাচল সড়ক নির্মিত হলে আরও একটি প্রবেশ পথ চালু হবে। এ সড়ক দিয়ে দেশের উত্তর ও পূর্বাঞ্চলের সব জেলা থেকে সরাসরি ঢাকায় প্রবেশ করা যাবে। 

কুড়িল ফ্লাইওভার হবে একটি বহুমাত্রিক ফ্লাইওভার। দেশে এ ধরনের ফ্লাইওভার এটিই প্রথম। এটি নির্মিত হলে বর্তমানে ঢাকা শহরের এয়ারপোর্ট রোড ও প্রগতি সরণির সংযোগস্থল - কুড়িল ইন্টারসেকশনে যে যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে এবং লেভেল ক্রসিং পারাপারের যে সমস্যা হচ্ছে তা থেকে নগরবাসী অনেকাংশেই রেহাই পাবে। 

এছাড়াও এ ফ্লাইওভার এবং ঢাকা-পূর্বাচল ৩০০ ফুট রাস্তার মাধ্যমে ঢাকা-সিলেট সড়ক এবং ঢাকা ইস্টার্ণ বাইপাসের সাথে ঢাকার সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হবে। এছাড়া ঢাকার উত্তর-পূর্ব অংশে বসবাসকারী জনগণের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নসহ ভবিষ্যতে পূর্বাচলবাসী সহজেই মূল নগরীতে যাতায়াত করতে পারবেন। এরফলে পূর্বাচল একটি কার্যকর স্যাটেলাইট টাউন হিসেবে গড়ে উঠবে। 

সুধিবৃন্দ, 

ঢাকার জনসংখ্যা বর্তমানে প্রায় দেড় কোটিতে দাঁড়িয়েছে। ঢাকার মানুষ আজ যানজট, জলাবদ্ধতা, পরিবেশ দূষণসহ বিভিন্ন নাগরিক সমস্যায় জর্জরিত। অপরিকল্পিত নগরায়ন বন্ধ করে এসব সমস্যা থেকে নগরবাসীকে রেহাই দিতে আমাদের সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ঢাকা নগরবাসীকে দুঃসহ যানজটের কবল থেকে পরিত্রাণ দেওয়াকে আমরা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছি। 
আমরা দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই যানজট, জলাবদ্ধতা, নদী দূষণ, আবাসন সমস্যা, বিদ্যুৎ সমস্যাসহ অন্যান্য সমস্যা সমাধানে এবং নাগরিক সুযোগসুবিধার বৃদ্ধির জন্য কাজ করে যাচ্ছি। 
ঢাকাকে একটি যানজটমুক্ত পরিকল্পিত নগরী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমরা ইতোমধ্যেই কাজ শুরু করেছি। এ সব কাজের মধ্যে রয়েছে সংযোগ সড়ক, ফ্লাইওভার, দ্বিতল সড়ক (Elevated Expressway), ভূতল সড়ক (Sub-way), কমিউটার রেলওয়ে, ঢাকা শহরের চারদিকে রিং রোড ও Waterway নির্মাণ।  
ইতোমধ্যে Elevated Expressway নির্মাণের প্রাথমিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে এবং খুব শিগগিরই টেন্ডার আহবান করা হবে। জাপান সরকারের সহায়তায় সাবওয়ে নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ চলছে। 
ক'দিন আগে আমি রাজউক এর সম্প্রসারিত বিজয় সরণি ও রেলওয়ে ওভারপাস উদ্বোধন করেছি। উত্তরায় ২২ হাজার ৫০০ ফ্ল্যাট নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছি। 

ঢাকায় আরও ৬ টি রেলওয়ে ওভারপাসসহ একাধিক ফ্লাইওভার নির্মাণের পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে। এই প্রকল্পগুলো দ্রুত বাস্তবায়নের মাধ্যমে ঢাকা শহরের যানজট নিরসন সম্ভব হবে বলে আমি আশা রাখি। 
এছাড়া ঢাকা শহরের উপর জনসংখ্যার চাপ কমানোর লক্ষ্যে ঢাকার চারিদিকে একাধিক স্যাটেলাইট টাউন গড়ে তোলার কার্যক্রম চলছে। ইতোমধ্যে সাভার এবং গাজীপুরে স্যাটেলাইট শহর স্থাপনের  কাজ এগিয়ে চলেছে। 

পুরাতন ঢাকার যানজট নিরসনে রাজউক গুলিস্তান গোলাপশাহ মাজার থেকে বাবুবাজার পর্যন্ত অপর একটি ফ্লাইওভারের কাজও খুব শিগগিরই শুরু হতে যাচ্ছে। আমি আশা করব মানুষের দুর্ভোগের বিষয়গুলো মাথায় রেখে আরও অনেক নতুন কর্মসূচি রাজউককে গ্রহণ করতে হবে এবং তা স্বল্পতম সময়ে সমাপ্ত করতে হবে। 

সুধিবৃন্দ, 
ঢাকা শহরের আয়তন, জনসংখ্যা, যানবাহন সব মিলিয়ে যে অবস্থা তা রাতারাতি সমাধান করা যাবে না। বিগত সরকারগুলোর পরিকল্পনাহীনতা, অব্যবস্থাপনা এবং এডহক ভিত্তিতে কাজ করার ফলেই আজকের এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের আবাসিক এলাকাগুলো বাণিজ্যিক এলাকাতে পরিণত হয়েছে, যত্রতত্র শিল্প-কারখানা-মার্কেট তৈরি করা হয়েছে। রাখা হয়নি গাড়ি পার্কিংয়ের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা। পাশাপাশি আমাদের পরিবহন ব্যবস্থার উন্নত হয়নি। এসব অব্যবস্থাপনাও আজকের ঢাকা শহরের যানজটের অন্যতম কারণ। 
কাজেই শুধু রাস্তা আর ফ্লাইওভার নির্মাণ করে যানজট নিরসন করা যাবে বলে আমি মনে করি না। এসব নির্মাণের পাশাপাশি আমাদের পাবলিক ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমের উন্নয়ন করতে হবে। মানুষকে যাতে ছোটখাট কাজে ঢাকায় আসতে না হয় সে ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণসহ শিল্প-কল-কারখানা বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে।  
ঢাকা শহরের বেশিরভাগ খাল-লেক দখল হয়ে গেছে। যেগুলো এখনও টিকে আছে, সেগুলোকে রক্ষা করতে হবে। আমরা ধানমন্ডি লেক পুনঃখনন করে দুষণমুক্ত করেছিলাম। এবার গুলশান বনানী বারিধারা লেক উন্নয়নের কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। হাতিরঝিল লেক উন্নয়নের কাজও চলছে। 

পরিকল্পিত, টেকসই ও পরিবেশবান্ধব ঢাকা মহানগরী গড়ার লক্ষ্যে প্রত্যেকটি আবাসিক প্রকল্পে খেলার মাঠ, জলাধার ও পার্ক রাখতে হবে। ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা অনুসরণ করে আবাসিক প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে। বিল্ডিং কোড ও ইমারত নির্মাণ বিধিমালা অনুসরণ করে ভবন নির্মাণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কোন ধরনের ছাড় দেওয়া হবে না। 
অতিথিবৃন্দ, 

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সরকারের ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নে একটি পরিকল্পিত, আধুনিক, বাসযোগ্য ঢাকা শহর নির্মাণে সরকার রাজউক ও অন্যান্য সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। 
সরকার ২০৩৫ সালের মধ্যে ঢাকা শহরকে সম্প্রসারিত করে পরিকল্পিত শহর হিসেবে গড়ে তোলার পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে। জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেম (জিআইএস) ভিত্তিক ঢাকা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানের আওতাভূক্ত ৫৯০ বর্গমাইল এলাকাব্যাপী ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান (ড্যাপ) প্রণয়নের মাধ্যমে সকল পরিকল্পনা কার্যক্রমসমূহ ডিজিটাল পদ্ধতিতে সম্পন্ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। 
সুধিবৃন্দ, 

আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সুন্দর ও নিরাপদ নগর নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ঢাকা মহানগরীর উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, আঞ্চলিক পরিকল্পনা গ্রহণ এবং মাঝারি শহর অবকাঠামো উন্নয়ন ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য আবাসন নিশ্চিত করতে বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছে। 

 পাশাপাশি নিরাপদ সড়ক উন্নয়ন, পয়ঃনিষ্কাশন, দূষণমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা, জলাবদ্ধতা ও পানি সমস্যা নিরসন, বস্তি উন্নয়ন, পরিবহন সঙ্কট নিরসন, ট্রাফিক ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং আইন শৃঙ্খলার উন্নয়ন সর্বোপরি নগরের সকল সেবামূলক উন্নয়ন কর্মকান্ডের সফল বাস্তবায়নে সরকারের পাশাপাশি জনগণকেও এগিয়ে আসতে হবে। 
সকলের  সম্মিলিত  প্রচেষ্টা  ও সহযোগিতায়  আমরা আগামী  প্রজন্মের জন্য বসবাসযোগ্য ঢাকা মহানগর গড়ে তুলতে সক্ষম হব ইনশাল্লাহ।    
সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের কুড়িল ফ্লাইওভার নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। 

খোদা হাফেজ 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 
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